
ঐ ব্যক্িত িমথ্যাবাদী নয়, েয মানুেষর মধ্েয সংেশাধন করার
জন্েয ভােলা কথা েপৗঁছায় অথবা ভােলা কথা বেল।

উম্েম কুলসুম িবনেত উকবাহ ইবন আবু মু‘আইত্ব (রািদয়াল্লাহু আনহা) মারফু িহেসেব বর্ণনা
কেরন, “ঐ ব্যক্িত িমথ্যাবাদী নয়, েয মানুেষর মধ্েয সংেশাধন করার জন্েয ভােলা কথা

েপৗঁছায় অথবা ভােলা কথা বেল। মুসিলেমর এক বর্ণনায় আেরকটু বািড়েয় আেছ, উম্েম কুলসুম
বেলন, ‘আিম নবী সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক মাত্র িতনিট অবস্থায় িমথ্যা বলার

অনুমিত িদেত শুেনিছ: যুদ্েধর সময়, মানুেষর মধ্েয আেপাস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামীর
স্ত্রীর সােথ ও স্ত্রীর স্বামীর সােথ আলাপ-আেলাচনায়।

[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

মূলনীিত  হচ্েছ,  িমথ্যা  সর্বাবস্থায়  হারাম।  কারণ,  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম  বেলেছন,  “েতামরা  িমথ্যা  েথেক  িবরত  থাক।  কারণ,  িমথ্যা  অশ্লীলতার  িদেক  িনেয়
যায়। আর অশ্লীলতা জাহান্নােমর িদেক িনেয় যায়। একজন মানুষ সর্বদা িমথ্যা বলেত ও িমথ্যার
অনুশীলন করেত থােক অবেশেষ আল্লাহর িনকট তােক িমথ্যুক িলখা হয়।” হাদীসিট মুসিলম বর্ণনা
কেরেছন। িকন্তু িতনিট িবষয়েক িমথ্যা েথেক বাদ েদওয়া হেয়েছ। এক-  পরস্পেরর মধ্েয িবেরাধ
মীমাংসার উদ্েদশ্েয িমথ্যা বলা। দুই- যুদ্েধ িমথ্যা বলা। িতন- স্বামী তার স্ত্রীর সােথ
আলাপচািরতায়  িমথ্যা  বলা।  এ  িতনিট  ক্েষত্ের  িমথ্যা  বলা  ৈবধ  হওয়া  সুন্নাত  দ্বারা
প্রমািণত।  কারণ,  এ  িতনিট  ক্েষত্ের  িমথ্যা  বলােত  েকােনা  প্রকার  অিনষ্ট  ছাড়াই  কল্যাণ
হািসল হয় । প্রথম: দুই িববাদমান ব্যক্িত বা েগাত্েরর মােঝ মীমাংসা করার উদ্েদশ্েয িমথ্যা
বলা।  েযমন,  ভােলা  কথা  নকল  করা,  তােদর  একজেনর  কােছ  িগেয়  বলা,  েতামার  সাথী  েতামার  খুব
প্রশংসা কেরেছ, েতামােক অেনক ভােলা বেলেছ এবং অেনক ভােলা িবেশষেণ েতামােক উল্েলখ কেরেছ,
অথচ এগুেলা েস তার েথেক শুেন িন। িকন্তু তার উদ্েদশ্য হচ্েছ তােদর পরস্পরেক িনকেট টানা ও
তােদর  মধ্যকার  আক্েরাশ  ও  ক্েষাভ  প্রশিমত  করা।  এরূপ  করা  দূরস্ত  আেছ,  এেত  েকােনা  সমস্যা
েনই, যিদ তার ইচ্ছা হয় সংেশাধন করা ও অন্তেরর শত্রুতা, িহংসা ও িবদ্েবষ দূর করা। দ্িবতীয়:
যুদ্েধ িমথ্যা:  েযমন িনেজর শক্িত প্রদর্শন করা,  এমন কথা বলা যােত সাথীরা চাঙ্গা হয় এবং
শত্রুরা  েধাঁকায়  পেড়  অথবা  বলল,  মুসিলমেদর  ৈসন্যবািহনী  অেনক,  তােদর  অেনক  সাহায্য  আসেছ
অথবা বলল, তুিম েতামার িপছেন েদখ! কারণ, অমুক েলাক েতামােক মারার জন্য িপছন েথেক আসেছ -এ
ধরেনর কথা বলা ৈবধ। কারণ,  এেত ইসলাম ও  মুসিলমেদর জন্য রেয়েছ মহা কল্যাণ। তৃতীয়:  স্বামী
স্ত্রীর সােথ বা স্ত্রী স্বামীর সােথ িমথ্যা কথা বলা। েযমন,  স্বামী স্ত্রীেক বলল,  তুিম
আমার িনকট সবার েচেয় প্িরয়, আিম েতামার মেতা েমেয়েদর প্রিত আগ্রহী। এ ধরেনর কথা বলা ৈবধ,
যা উভেয়র মােঝ মহব্বত ও ভােলাবাসা আবশ্যক কের। এরূপ কথা স্ত্রীও স্বামীেক বলেত পাের। এ
জাতীয় কথা বলা বৃহৎ স্বার্েথ ৈবধ। স্বামী-স্ত্রী েসসব ক্েষত্েরই িমথ্যা বলেত পারেব, যা
তােদর মােঝ মহব্বত, ভােলাবাসা ও দাম্পত্য জীবনেক স্থায়ী কের, প্রত্েযক ক্েষত্ের িমথ্যা
বলা ৈবধ নয়। ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বেলন, স্বামীর জন্য স্ত্রীর সােথ বা স্ত্রীর জন্য স্বামীর
সােথ িমথ্যা বলার উদ্েদশ্য হচ্েছ, তােদর প্েরম জািহর করা ও অনাবশ্যক িবষেয় প্রিতশ্রুিত
প্রকাশ  করা  বা  এ  জাতীয়  িকছু।  অন্যথায়  স্বামীেক  তার  হক  েথেক  বা  স্ত্রীেক  তার  হক  েথেক
বঞ্িচত  করার  জন্েয  অথবা  স্বামীর  যা  হক  নয়  বা  স্ত্রীর  যা  হক  নয়  েসটা  স্বামী  বা  স্ত্রীর
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গ্রহণ করার জন্েয এেক অপরেক েধাকা েদওয়া সমস্ত মুসিলেমর ঐকমত্েয হারাম। (ইমাম নাওয়াওয়ীর
ব্যাখ্যা  ১৬/১৫৮)  হািফয  ইবন  হাজার  রহ.  বেলন,  “তারা  সবাই  একমত  েয,  স্বামী  ও  স্ত্রীর  মােঝ
িমথ্যা বলা ৈবধ েকবল ঐ সব ক্েষত্ের, েযখােন স্বামীর হক বা স্ত্রীর হক নষ্ট না হয় এবং েযসব
ক্েষত্ের স্বামী বা স্ত্রীর অৈবধভােব িকছু গ্রহণ করার সম্ভাবনা না থােক।”
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